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অনলাইন জুয়ার ফাঁদে চুয়াডাঙ্গার স্কু ল-কলেজপড়ুয়া
যুবকরা

চুয়াডাঙ্গা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের সীমান্তবর্তী জেলা। এ অঞ্চলের
মানুষের প্রধান পেশা কৃ ষি কাজ। অথচ সবুজ-শ্যামল এই অঞ্চলে পড়েছে
জুয়া নামক অপরাধের কালোথাবা। বোঝার উপায় নেই যে, আলমডাঙ্গা,
দামুড়হুদা, জীবননগর, দর্শ নাসহ আশপাশের এই অঞ্চলগুলো এখন
অনলাইন জুয়ার হটস্পট। এই অনলাইন জুয়া খেলছে বিভিন্ন বয়সের
মানুষ।

অনলাইন জুয়ার ধরন ভিন্ন ভিন্ন। কখনো ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা বেচাকেনায়
লেনদেন আবার কখনো গেইমসের মাধ্যমে জুয়ার কার্ম কান্ড চালানো হয়।
ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা বা বিট কয়েন কেনাবেচায় যে অর্থ  লেনদেন করা হয় তা
ডলারের হিসাবে পরিমাপ করা হয়। অর্থা ৎ এটি নিয়ন্ত্রণ হয় দেশের বাইরে
থেকে। তথ্য বলছে, সবথেকে বেশি প্রচলিত এই বিট কয়েনে লেনদেনের
ধরনটি নিয়ন্ত্রিত হয় রাশিয়া থেকে। অপরদিকে গেইমসের মাধ্যমে যেসব
জুয়া পরিচালিত হয় তার অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকেই নিয়ন্ত্রিত। এ

https://sangbad.net.bd/images/2025/July/26Jul25/main_image/sangbad_bangla_1753538338.jpg
https://sangbad.net.bd/images/2025/July/26Jul25/main_image/sangbad_bangla_1753538338.jpg


ধরনের জুয়ায় অংশ নিয়ে প্রয়োজন হয় না খুব বেশি অর্থ । ফলে এটি এখন
শহর থেকে গ্রাম পর্যা য়েও ছড়িয়ে পড়েছে।

বর্তমানে জুয়া চলছে অনলাইনে, ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইসের
অবাধ ব্যবহারে এই অপরাধেরও ধরন পাল্টেছে। হাতে থাকা স্মার্টফোনেই
সম্ভব বেটিং সাইটের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে
না। অথচ সবার আড়ালে থাকা এই স্মার্টফোনের মাধ্যমেই অনলাইন
জুয়ায় ডেকে আনছে সর্ব নাশ। বিশেষ করে এই জুয়ার জালে আটকা
পড়ছে চুয়াডাঙ্গাসহ আশপাশের জেলার স্কু ল-কলেজপড়ুয়া যুবকরা। বাদ
যাচ্ছেন না কর্ম জীবীরাও। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার নেশায় ডু ব দিচ্ছেন
অবাস্তব স্বপ্নে। কিন্তু দিনশেষে বাস্তব পরিণতি খুবই ভয়াল, খুবই কঠিন।

খোঁ জখবর নিয়ে জানা গেছে, কোটি কোটি টাকার প্রলোভন দেখিয়ে
ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা বেচাকেনা, অনলাইন গেমিং এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের আড়ালে
সারাদেশে প্রতারণার জাল বিছিয়ে রেখেছে শক্তিশালী প্রতারক চক্র।
মুহূর্তে ই হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ । এসব অর্থ  লেনদেন হচ্ছে
ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। সেই সূত্র ধরে তাদের শনাক্ত
খুবই সহজ, আইনের আওতায় আনাও কঠিন নয়। আরও অবাক করার
মতো তথ্য হচ্ছে, জুয়ার মাধ্যমে লেনদের টাকা পাচার হচ্ছে বিদেশে।

অনলাইন জুয়ার ভয়াবহতা কতটা সর্ব নাশা হতে পারে তা জানলে চোখ
কপালে উঠবে।

এই জুয়া কখনো লাভ তো কখনো লস। নূন্যতম ১০০ টাকা লগ্নি করেই এই
জুয়ায় অংশ নেয়া যায়। লাভের নামে যে টাকা জমা হচ্ছে সেটি আবারও
লগ্নি করছেন জুয়াড়িরা। শেষ পর্য ন্ত লোকসান গুনতে হচ্ছে বড়
আকারের। নিজের লগ্নি করা অর্থ  তো বটেই জেতা টাকাও হারিয়ে হচ্ছেন
নিঃস্ব।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছু ক যুবক চুয়াডাঙ্গা শহরের একটি মোবাইলের
দোকানে কাজ করেন। ফেসবুকে ক্রেজি টাইম নামে একটি বেটিং



অ্যাপসের বিজ্ঞাপন দেখে আগ্রহ জাগে বিনিয়োগ করার। ওই অ্যাপসে
আইডি খোলার পর মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ৫০০ টাকা থেকে শুরু
করেন লগ্নি করা। প্রথমে লাভও হচ্ছিল খুব ভালো। এরপর লাভের নেশায়
ডু বে শতকের ঘর থেকে হাজার, হাজার থেকে লাখের অংকে বিনিয়োগ
করে বসেন তিনি। ফলাফল, যা হবার তাই। এক রাতেই হারিয়েছেন ২৫
লক্ষ টাকা। সেদিন থেকে ওই আইডিতে আর লগ ইন করতে পারেননি
তিনি। মিলছে না কোন প্রতিকার। তার চারপাশে এখন হাতাশার ছায়া।

ভুক্তভোগী আরেক যুবক লেখা পড়া শেষ করে চাকরির অপেক্ষায়
রয়েছেন তিনি। ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কাজের পাশাপাশি চেষ্টা করছেন
বাড়তি উপার্জনের। এজন্য জড়িয়ে পড়েন অনলাইন প্রতারণার জালে।
তাকেও কাজ পাওয়ার জন্য টাকা লগ্নি করতে হয়। কিন্তু সেই টাকা আর
ফেরত পাননি সে। কয়েক লাখ হারিয়ে ঘুরছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর
দ্বারে দ্বারে। পুলিশের পক্ষ থেকে পরামর্শ  দেয়া হয়েছে থানায় জিডি
করার। কিন্তু তার প্রশ্ন- যারা অনলাইনে এমন প্রতারণা করেন তাদের
সবারই রয়েছে ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ফোন নম্বর। এমনকি
রয়েছে প্রতারকদের পারিবারিক ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্যও। তবুও তাদের
শনাক্তে গড়িমসি কেন?

এভাবে এই জেলার হাজার হাজার যুবকের অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে
প্রতারক চক্র হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। সামান্য কিছু  মানুষ মুখ
খুললেও সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় অনেকেই থাকছেন পর্দার
আড়ালে। নীরবেই ঢুকরে মরছেন তারা। অবাস্তব স্বপ্নে ডু বে থাকা রঙিন
দুনিয়া যে কখনোই বাস্তব হতে পারে না, তা জেনেও নেশায় পড়ে সব কূ ল
হারাচ্ছেন বিভিন্ন বয়সীরা।

সচেতন মহলরা বোলছেন এভাবে ফাঁদে পড়ে একজন ব্যক্তি শেষ করে
দিচ্ছেন নিজেকে এবং তার গোটা পরিবারকে। জুয়ার আসক্তি এতটাই
নির্ম ম যে কেউ কেউ আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছে। হরহামেশাই এসব
করুণ পরিণতির পরও নতুন করে জুয়ার জালে জড়াচ্ছেন অনেকেই।



এদিকে বিভিন্ন জুয়ার অ্যাপসের বিজ্ঞাপন করছেন তার বাড়িও
চুয়াডাঙ্গাতেই। টিকটকে তার ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার।
অজপাড়াগায়ের এই নারী জুয়ার বিজ্ঞাপন করেও হয়েছেন সমালোচিত।
অভিযোগ রয়েছে, তার বিজ্ঞাপন দেখে প্রলুব্ধ হয়ে জুয়ায় জাড়িয়ে
পড়েছেন অনেকে।

কিভাবে ওই নারী জুয়ার সাইটের সঙ্গে পরিচিত হলেন, কিভাবেই বা
বিজ্ঞাপন করতে চু ক্তিবদ্ধ হলেন, সেটি জানতে চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর
গ্রামের তার বাড়িতে গেলেও তিনি এসব ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।
তার পরিবারের সদস্যরাও এ ব্যাপারে কথা বলতে আগ্রহী নন।

আরও জানাযায়, জুয়া প্রতারকরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে সোশ্যাল
মিডিয়ায় একটু  পরিচিত ব্যক্তিদের টার্গে ট করে। এরপর উদ্ধুব্ধ করে
তাদেরকে দিয়ে বিজ্ঞাপন করাতে। কয়েক সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপন
ভিডিও নির্মা নের পর দেয়া হয় লাখ লাখ টাকা। এই কাজ শুধু শহরেই নয়,
গ্রামেও ঘটছে প্রতিনিয়ত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবকিছু  এমন প্রকাশ্যে ঘটলেও আইনের আওতায়
এসেছে কয়জন? একজনও নয়। বাংলাদেশের প্রচলিত জুয়া আইনে
তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা সম্ভব নয়। যদিও এই দিক বিবেচনা করে
সংশোধিত প্রস্তাবিত জুয়া আইনে অনলাইন জুয়াকে নিষিদ্ধ করে সরাসরি
শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তবে শুধুই আইন দিয়ে এই অপরাধ নির্মূ ল
করা সম্ভব নয়, বলছেন সচেতন মানুষেরা। এ বিষয় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার
গোলাম মওলা বলেন আমরা এ বিষয়ে সতর্ক আছি। আমাদের পুলিশের
একাধিক টিম এ বিষয়ে কাজ করছে। অপরাধী যেই হোক পার পাবেনা।
দ্রুতই এদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে। তবে এলাকার সচেতন
মহল আর অভিভাবকদেরকে আরো সতর্ক হতে হবে।


